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আস্‌সালামু আলাইকুম। 

বিজিবি দিবস উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিজিবি দিবসের অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আপনারা ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর গর্বিত সদস্য। এ বাহিনীর রয়েছে ২১৯ বছরের গৌরবময় ইতিহাস। ১৭৯৫ সালে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে প্রতিষ্ঠার পর হতে নানা ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে এ বাহিনী আজ একটি সুসংগঠিত সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এই বাহিনীর সদস্যরা।  

এই বাহিনীকে পুনর্গঠন করে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বিজিবি’র সার্বিক উন্নয়নে আমার সরকারের গৃহিত কয়েকটি পদক্ষেপ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 
দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০ পাশ করেছি। অন্যান্য দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আইন পর্যালোচনা করে  এই আইন প্রণয়ন ও পাশ করা হয়েছে। নতুন এই আইন অনুযায়ী বাহিনীর পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ব্যাপক কাজ আমরা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছি।
এই বাহিনীর জন্য পূর্বে ৪৪ হাজারের কিছু বেশী জনবলের প্রাধিকার ছিল, যা যথেষ্ট ছিল না। বিজিবি’র নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবলের প্রাধিকার পূর্বের চেয়ে ৮,৬৬২ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সীমান্তে বিজিবি’র সক্ষমতা  বেড়েছে। নতুন জনবলের প্রাধিকার বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত বিজিবিতে ২০ হাজারের বেশী লোক নিয়োগ করা হয়েছে।
আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, বিজিবিতে সর্ব প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে লোক ভর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে নিয়োগ প্রার্থীদের কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় অনেক সহজে এবং স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এ প্রক্রিয়ায় যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
সীমান্তে নিয়োজিত বিজিবি’র সদস্যদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কোম্পানী পর্যায়ে ন্যুনতম ১টি করে যানবাহনের প্রাধিকার আমাদের সরকারই করে দিয়েছে। এছাড়াও বিজিবি’র অপারেশনাল কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও ইউনিটের অনুকূলে ২৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ অনুমোদন করা হয়েছে।
পূর্বে সীমান্ত এলাকায় পায়ে হেঁটে টহল করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই চোরাকারবারীদের ধরা সম্ভব হতো না। দ্রুততার সাথে টহল পরিচালনার লক্ষে প্রতিটি বিওপিতে ৪টি করে মোটর সাইকেলের প্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। বিওপিগুলোতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৪ শতাধিক মোটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে।
সীমান্তে বিজিবি’র নজরদারি আরো কার্যকর ও টহল সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে প্রস্তাবিত ৯৩৫ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে ২৮৫ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। 
বিজিবি’র অধিকাংশ এলাকায় এক বিওপি হতে অন্য বিওপি’র দুরত্ব অনেক বেশী। এ কারণে মধ্যবর্তী স্থানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২৮টি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) নির্মাণ করা হয়েছে।
এছাড়া আরও ১২৪টি বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এগুলো নির্মাণের ফলে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধির পাশাপাশি চোরাচালান ও সীমান্ত অপরাধ অনেকাংশে কমে আসছে।
বাংলাদেশ-ভারত এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে ৪৭৯ কিলোমিটার অরক্ষিত এলাকার সীমান্ত পাহারার জন্য নতুন ২টি সেক্টর, ৫ টি ব্যাটালিয়ন এবং ৯২ টি বিওপি স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। এসব ইউনিট স্থাপন সম্পন্ন হলে পার্বত্য সীমান্ত সুরক্ষা করা সম্ভব হবে। 
পানি বেষ্টিত দুর্গম সুন্দরবন এলাকায় বিজিবি’র দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে আমরা ক্ষমতায় আসার পর বিজিবি’র জন্য প্রথম ভাসমান বিওপি নির্মাণ করেছি। আরও কয়েকটি ভাসমান বিওপি স্থাপনের জন্য আমরা পরিকল্পনা করেছি। আমি আশা রাখি সরকারের বর্তমান মেয়াদেই তা বাস্তবায়িত হবে। 
আপনারা পূর্বে ৩৩৮/- টাকা হারে মাসিক সীমান্ত ভাতা পেতেন। এবার ক্ষমতায় আসার পর সীমান্ত ভাতা মূল বেতনের শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করেছি।
গত বছর আপনাদের দরবার গ্রহণের সময় আপনারা আমার কাছে বাৎসরিক অর্জিত ছুটি ২ মাস ভোগের আবেদন করেছিলেন। আমি আপনাদের আবেদন অনুমোদন করেছি। 
বিজিবি’র জুনিয়র কর্মকর্তাগণ পূর্বে ৩য় শ্রেণীর পদমর্যাদায় কর্মরত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমার সরকার জুনিয়র কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করেছে।
আপনাদের পারিবারিক রেশন ৬০ ভাগ থেকে ১০০ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে বিজিবি সদস্যদের সন্তানদের বয়স ২২ বছরের জায়গায় ২৫ বছর করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের সম্পূর্ণ চাকুরীকালীন সময় পর্যন্ত রেশন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনাদের সন্তানদের তিন বছর থেকে পূর্ণ স্কেলে রেশন প্রদান করা হচ্ছে।
বিজিবি পুনর্গঠনের পূর্বে এই বাহিনীর সদস্যদের জন্য ২ টি ক্যাটাগরিতে পদক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পুনর্গঠনের পর বিজিবি সদস্যদের কাজের স্বীকৃতি ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমার সরকার ৪ টি ক্যাটাগরিতে পদক প্রবর্তন করেছে। একই সাথে মোট পদকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৬০ টি করা হয়েছে। এছাড়াও বিজিবি সদস্যদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্যান্য ১০ প্রকারের পদক ও রিবনের প্রবর্তন করা হয়েছে।
আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিজিবি সদস্যদের জন্য বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের জন্য পূর্বে প্রচলিত উলের কম্বলের পরিবর্তে উন্নতমানের কম্বল দেওয়া হচ্ছে। কমব্যাট ড্রেস ও অফিস ড্রেস ৩ সেটের পরিবর্তে ৪ সেট দেওয়া হচ্ছে। অফিসারদের জন্য সার্ভিস ড্রেস প্রবর্তন করা হয়েছে।
প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক বিওপিতে সুপেয় পানির সংকট ছিল। এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ১৮০টি বিওপিতে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। নীলডুমুর, সাতক্ষীরা, টেকনাফ ও দুর্গম খাগড়াছড়িতে অবস্থিত ইউনিটসমূহের জন্য নতুন আকারের ৪টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সমুদ্রসংলগ্ন লবনাক্ত নদী এলাকায় নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের কাছে সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষে নীলডুমুর ব্যাটালিয়নে পানিবাহী বিশেষ নৌযান সরবরাহ করা হয়েছে।  
আমরা বিদ্যুৎবিহীন ৩৩৩ টি বিওপিতে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। বর্তমানে ঐ সকল বিওপিতে বিজিবি সদস্যদের জীবন যাপন অনেক স্বাচ্ছন্দময় হয়েছে। 
চাকুরী হতে অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা বিজিবি সদস্যদের বিজিবি হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের পরিবারবর্গকে বর্ডার গার্ড হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
বিজিবি সদস্যদের টাইম স্কেল, বেতন সমতাকরণ ও পেনশন বিভিন্ন কারণে দীর্ঘদিন যাবত থেমে ছিল। এ বিষয়ে জটিলতা নিষ্পত্তি করে পুনরায় এসব সুবিধা চালু করতে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই ৩৩,৮৪৫ জন বিজিবি সদস্যের টাইম স্কেল প্রদানের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই অবশিষ্ট সদস্যদের টাইম স্কেল প্রদান সম্পন্ন হবে। এছাড়া বেতন সমতা, অবসর, ভবিষ্যৎ তহবিল, নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 
রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলা, মায়ানমার সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা নিরসন, কক্সবাজারের রামু উপজেলার বৌদ্ধ পল্লীর নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন কাজ, পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং সীমান্ত এলাকায় আপনাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এই বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। এ জন্য বিজিবি মহাপরিচালকসহ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

২০০৯ সালের দুঃখজনক ঘটনার পর দ্রুততম সময়ে এ বাহিনীর পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় এনে ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজিবি’র সদস্য হিসেবে আপনাদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এখন প্রশ্নাতীত। পুনর্গঠিত বাহিনী হিসেবে বর্তমানে বিজিবি সুনামের সাথে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা-শ্রদ্ধাবোধই কেবল এ বাহিনীকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। শৃঙ্খলাবোধ, মানবিকতা, জ্যেষ্ঠতার সম্মান এবং সর্বোপরি পারস্পরিক সহানুভূতিশীলতাই এ বাহিনীর সদস্যদের বন্ধনকে দৃঢ়তর করবে।
জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এই বিশাল দায়িত্ব পালন শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। 
আপনাদের কাছে আমার প্রত্যাশা, আপনারা দেশপ্রেম, সততা ও শৃঙ্খলার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আমার সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা সবসময়ই অব্যাহত থাকবে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিশ্বমানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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